
(সূরা আত তাওবা; (১২তম পর্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

সূরা আত তাওবা; আয়াত ৪৮-৫১

-সূরা আত তাওবার ৪৮ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

لَقَدِ ابْتغََوُا الْفِْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلبُوا لَكَ الأْمُُورَ حَتى جَاءَ الْحَق وَظَهَرَ أمَْرُ اللهِ وَهُمْ كَارهُِونَ

তারা (মুনািফকরা) আেগও িবেভদ সৃষ্িটর সুেযাগ সন্ধােন িছল এবং আপনার কাজগুেলােক উল্টা-পাল্টা কের িদচ্িছল,“
(যতক্ষণ না সত্য এেস েগল এবং আল্লাহর আেদশ ব্যক্ত হেলা। যিদও তারা এেত মন্দেবাধ কেরিছল।” (৯:৪৮

আেগর কেয়কিট আয়ােত িজহােদর ব্যাপাের মুনািফকেদর িবভ্রান্িতকর ততপরতার িকছু অংশ ফুেট উেঠেছ। আমরা তাফিসের
েস িবষেয় েমাটামুিটভােব আেলাচনাও কেরিছ। আেগর আয়াতগুেলা েথেক এটা স্পষ্ট হেয়েছ েয,  সত্য-িমথ্যার যুদ্েধ
মুনািফক চিরত্েরর মানুষেদর উপস্িথিত কল্যাণকর নয় বরং তােদর উপস্িথিতর ফেল তােদর কথা-বার্তা ও কাজ-কর্েম

েয িবভ্রান্িতকর পিরেবেশর সৃষ্িট হয় তােত মুসিলম বািহনীর মেনাবেলর ওপর ক্ষিতকর প্রভাব পেড়।

এই আয়ােত বলা হচ্েছ, আেগও েদখা েগেছ িবিভন্ন সমেয়, িবিভন্ন ক্েষত্ের মুনািফক চিরত্েরর মানুষগুেলা সত্যেক
িবকৃত  কের  সাধারণ  মানুষেক  এমনিক  বহু  েনতৃস্থানীয়  ব্যক্িতেক  েধাঁকা  িদেয়েছ।  গুজব  ৈতির  করা,  গুজব  ছিড়েয়
েদয়া,  েকােনা  ঘটনােক  িবকৃত  করা,  েফতনা  এবং  িবভ্রান্িত  সৃষ্িট  করা  হচ্েছ  মুনািফকেদর  চিরত্র।  তারা  ৈবষিয়ক
স্বার্েথ  এবং  সামািজক  অবস্থান  ধের  রাখার  জন্য  অবলীলায়  এসব  িনকৃষ্ট  কাজগুেলা  কের  থােক।  কােজই  মুসিলম
সমােজর েনতৃস্থানীয়েদরেক এসব ব্যক্িতেদর ব্যাপাের সতর্ক ও সেচতন থাকার িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। তেব এটাও িঠক
েয, আল্লাহতালা এমন পিরস্িথিত সৃষ্িট কেরন যােত সত্য প্রকািশত হেয় যায় এবং মুনািফকেদর মুেখাশও উন্েমািচত

হয় ও তারা অপমািনত হয়।

এই আয়াত েথেক আমরা এই িশক্ষা িনেত পাির েয, যখনই েকােনা স্থােন অৈনক্য, িবেভদ ও েফতনা েদখা েদেব তখনই কপট
মুনািফক চিরত্েরর মানুষগুেলার ভূিমকা খিতেয় েদখার উদ্েযাগ িনেত হেব। প্রত্েযক মানুেষর চিরত্র যাচাই কের

মুনািফকেদরেক িচহ্িনত করেত হেব।

তেব  এটাও  িঠক  েয,  মুনািফকেদর  অশুভ  পিরকল্পনা  আল্লাহর  ঐিশ  সাহায্েয  ব্যর্থ  হেত  বাধ্য।  সত্য  সব  সময়
ষড়যন্ত্েরর  জাল  িছন্ন  কের  এিগেয়  যােবই  এবং  এর  িবজয়  অবধািরত।

-সূরা তাওবার ৪৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ ليِ وَلاَ تفَِْني ألاََ فِي الْفِْنَةِ سَقَطُوا وَإنِ جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِرِنَ

তােদর  মধ্েয  এমন  েলাক  আেছ  যারা  বেল,  আমােক  যুদ্ধ  েথেক  অব্যাহিত  িদন  এবং  আমােক  পথভ্রষ্ট  করেবন  না।  শুেন“



রােখা, তারাই িফতনা বা পথভ্রষ্টতায় িনমজ্িজত হেয় আেছ, িনঃসন্েদেহ জাহান্নাম এই কােফরেদরেক পিরেবষ্টন কের
(রেয়েছ।” (৯:৪৯

ভীতু এবং কাপুরুষ মুনািফকরা তাবুক যুদ্েধ না যাওয়ার জন্য েযসব অজুহাত খাড়া কেরিছল তার মধ্েয একিট িছল েয,
েরামক  বািহনীর  সােথ  থাকা  সুন্দরী  েমেয়রা  তােদর  অন্তেরর  ওপর  প্রভাব  েফলেব।  এরফেল  তােদর  ঈমান  দুর্বল  হেয়
েযেত পাের এবং তারা পথভ্রষ্ট হেত পাের। কােজই তারা বেলিছল যুদ্েধর ব্যাপাের আমােদরেক অব্যাহিত িদন যােত

আমরা এই েফতনা েথেক বাঁচেত পাির।

পিবত্র কুরআন এর জবােব বেলেছ, িজহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ েথেক পািলেয় যাওয়া হচ্েছ সবেচেয় বড় পাপ এবং এরেচেয় বড়
েফতনা েনই-েযটা তারা কেরেছ। কােজই তারা বুজুর্গ িহেসেব জািহর করার জন্য যা বলেছ তা িনতান্তই অজুহাত মাত্র।

প্রকৃতপক্েষ  িজহােদর  ময়দােনই  স্পষ্ট  হেয়  যায়-  েক  আসল  মুসলমান।  অেনেকই  এমন  ভাব  প্রকাশ  কের  েয,  তারা  েযন
আল্লাহর  রাসূল  ও  ইমামেদর  েচেয়ও  পরেহজগার।  তােদর  পরেহজগারী  এত  েবিশ  েয  গুণাহ  েথেক  বাঁচার  জন্য  সামািজক

অনাচােরর িবরুদ্েধ িজহােদ অংশ েনেব না এটা িঠক নয়।

এই  আয়াত  েথেক  আমরা  এই  িশক্ষা  িনেত  পাির  েয,  যখনই  েকােনা  অৈনক্য,  িবেভদ  ও  েফতনা  েদখা  েদেব,  তখনই  কপট  বা
মুনািফক চিরত্েরর মানুষগুেলার ভূিমকা খিতেয় েদখার উদেযাগ িনেত হেব। প্রত্েযক মানুেষর চিরত্র যাচাই কের
মুনািফকেদরেক িচহ্িনত করেত হেব। তেব এটাও িঠক েয, মুনািফকেদর অশুভ পিরকল্পনা আল্লাহর ঐিশ সাহায্েয ব্যর্থ

হেত বাধ্য। সত্য সব সময়ই ষড়যন্ত্েরর জাল িছন্ন কের এিগেয় যােবই এবং এর িবজয় অবধািরত।

-সূরা তাওবার ৫০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أخََذْناَ أمَْرنَاَ مِنْ قَبْلُ وَيَتوََلوْا وَهُمْ فَرحُِونَ

েহ নবী! আপনার েকােনা কল্যাণ হেল তারা কষ্টেবাধ কের এবং েকােনা িবপদ উপস্িথত হেল তারা বেল আমরা আেগ েথেকই“
(িনেজেদর কাজ সামেল িনেয়িছ এবং তারা িফের যায় উতফুল্ল িচত্েত।” (৯:৫০

এই আয়ােত মুনািফকেদর চিরত্র এবং তােদর মেনাভাব ব্যক্ত করা হেয়েছ। যুদ্েধ অংশগ্রহণ না করা এবং এ ব্যাপাের
মুসলমানেদরেক  িনরুতসািহত  করার  কারণ  হচ্েছ-  মুনািফকরা  চায়  না  মুসিলম  বািহনী  িবজয়  লাভ  করুক।  মুসলমানেদর
িবজয়  মুনািফকেদর  জন্য  কষ্েটর  কারণ।  এজন্য  মুসলমানেদর  ওপর  কখেনা  চাপ  সৃষ্িট  হেল  বা  যুদ্েধ  পরািজত  হেল
মুনািফক চিরত্েরর মানুষরা দম্েভর সােথ বেল থােক,  আমরা আেগই এটা আন্দাজ কেরিছলাম এজন্যই মুসলমানেদর সােথ

সংগ্রােম বা যুদ্েধ যাইিন।

-এই সূরার ৫১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلاِ مَا كَتبََ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتوََكلِ الْمُؤْمِنُونَ

েহ  রাসূল)  ওেদরেক বেল িদন,  আমােদর জন্য আল্লাহ যা িনর্িদষ্ট কেরেছন তা ছাড়া আমােদর অন্য িকছু হেব না।)“



(িতিন আমােদর কর্ম িবধায়ক এবং আল্লাহর ওপরই মুিমনেদর িনর্ভর করা উিচত।” (৯:৫১

এই আয়াত তােদর জন্য সুস্পষ্ট জবাব যারা দম্ভ ও অহংকােরর বশবর্তী হেয় মুসলমানেদর জন্য অপমানজনক মন্তব্য কের
েবড়াত।  আল্লাহ  তার  রাসূলেক  িনর্েদশ  েদন  িতিন  েযন  সুিবধােভাগী  ও  সুেযাগসন্ধানী  মুনািফকেদরেক  বেল  েদন,
মুসলমানরা পার্িথব স্বার্থ বা অন্েযর ওপর আিধপত্য প্রিতষ্ঠার উদ্েদশ্েয যুদ্ধ কের না, কােজই বাহ্িযক পরাজয়

েতামরা েযভােব ব্যাখ্যা করছ তা েমােটও সিঠক নয়।

মুসলমানরা  িবশ্বাস  কের  সকল  মানুষ  আল্লাহর  বান্দা।  অন্যায়-অিবচার  এবং  অসত্েযর  িবরুদ্েধ  েসাচ্চার  হওয়া,
প্রেয়াজেন যুদ্ধ করা সকল মানুেষর দািয়ত্ব। এই দািয়ত্বেবাধ েথেক মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্য যুদ্ধ
কের।  এ  ক্েষত্ের  জয়  পরাজয়  মুসলমানেদর  িবেবচ্য  নয়।  দািয়ত্বেবাধ  ও  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  হচ্েছ  মুসিলমেদর

  িবেবচ্য  িবষয়।

মুসলমানরা িজহাদ কের-এটা তােদর কর্তব্য মেন কেরই। এর েপছেন কর্তব্য েবাধটাই কাজ কের। জয়-পরাজয় বা ফলাফল িক
হেব তা িবেবচনা করা হয় না। মুসলমানরা িবশ্বাস কের জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হােত। েকউ যুদ্েধ েগেলই মের যােব,

আর ঘের বেস থাকেল তার মৃত্যু হেব না-মুসলমানরা এই ধারণায় িবশ্বাসী নয়।


